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রা 
ক 

এমন কোন উদাহরণ নেই যে কেউ আল্লাহর উপর 
ভরসা করেছে এবং এর ফলে তার প্রতি আল্লাহর সাহায্য 
এবং বিজয় আসেনি, যা তাঁর (আল্লাহ) প্রতি 
ভরসাকারীদের অন্যদের জন্য ত্রাসের উৎস বানিয়েছে। 
আর এমন কোন উদাহরণ 
নেই যে কেউ নিজের এবং 
সাজ-সরঞ্জামের উপর ভরসা 
করেছে এবং এর ফলে 
দুশমনদের পক্ষ থেকে 
বিভক্তি আসেনি। এই দুই | 
ক্ষেত্রেই বিষয়টি একটি 
বিষয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত, তা 
হলো সাহায্য এবং শক্তিবৃদ্ধি 
একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতে, 
সাজ-সরঞ্জামের আধিক্য বা 
দুল্প্রাপ্ততা নয়, যদিও 
দুম্প্রাপ্তা এবং দুর্বলা হল 
লোকদের আল্লাহর প্রতি ভরসা করতে এবং তার দিকে 
ধাবিত হওয়ার কারণ, যা পরবর্তীতে বিজয়ের দিকে 
অগ্রসর হয়। 


উদাহরণ রয়েছে: বদরের যুদ্ধ এবং হুনাইনের যুদ্ধ। 
প্রথমটির ক্ষেত্রে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেন, 
অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে 
থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।” (আল “ইমরান: 
১২৩)। আর দ্বিতীয়টির ব্যাপারে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া 


যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন 


তায়ালা) বলেন, “এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের 
সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা 
তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া 
সত্তেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করে পলায়ন 
করেছিলে ।” (আত তাওবাহ: 
২৫)। বদর দিবসে আল্লাহ 
করেছিলেন তাদের সংখ্যা 
এবং শক্তির স্বল্পতা সত্তেও । 
অপরদিকে হুনাইনের দিন, 
তাদের সংখ্যা এবং শক্তির 
আধিক্য এবং এমনকি সে 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) সেখানে তাদের সাথে 
উপস্থিত থাকা সত্তেও তারা 
এবং অনেকেই পৃষ্ট-প্রদর্শন করেন। এভাবেই আল্লাহ 
তাদের শিক্ষা প্রদান করেন যে সে একই জিনিসের উপর 
ভরসা না করতে যা তাদের দুশমনদের কোন কাজে 
আসে নি, এবং তারা স্বল্প সংখ্যক মুমিনদের হাতে বদর 
এবং অন্যান্য যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। 


আজ আমাদের এই সময়ে আমরা এমন অনেক 
পরিস্থিতি দেখতে পাই যা কিনা বদর এবং হুনাইনে 
মুসলিমদের হয়েছিল৷ কত সংখ্যক অভিযান মুয়াহহিদগণ 
চালিয়েছেন দুর্বল জনবল স্বল্পতা নিয়ে, তদুপরি আল্লাহ 
তাদের হাতে ভূমি সমূহকে বিজিত করেছেন? আর 
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রা 


কতগুলো যুদ্ধে তারা প্রবেশ করেছেন বিশাল সংখ্যা আর 
সরঞ্জাম নিয়ে, তদুপরি ফিরে এসেছেন ভাঙ্গা অবস্থায়, 
ক্ষত আর পিড়া নিয়ে? 


আমাদের চাক্ষুষ উদাহরণ আছে মসুল বিজয়ের যুদ্ধে। 

আল্লাহ একে বিজিত করেছেন এমন সংখ্যক 
অনুসারে এর একটি মহল্লাও দখল করার জন্য যথেষ্ট 
ছিলেন না। বন্তৃত, প্রতি একজন মুজাহিদের বিপরীতে 
একশ" বা তার চেয়ে বেশি তাগ্ঠুত সেনা ছিলো, তারা 
সবাই অস্ত্র আর বর্ম বহন করছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের 
পরাজিত করলেন এবং তারা তাদের ভূমি, ঘাঁটি সমূহ, 
অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ সব ফেলে পলায়ন করল। এমনকি 
দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ তাদের অন্যান্য এলাকায় 
শিকার বানালেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের হাতে এমন 
বিশাল অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ দান করেন যা এর পূর্বে কখনও 
তারা শাসন করেন নি। 


এবং আমাদের আরেকটি উদাহরণ রয়েছে ফাললুজায় 
মুজাহিদিনদের দৃঢ়তার। সেই অবরোদ্ধ শহরে আল্লাহ 
তাদের দৃঢ় করেন, যা কিনা মুশরিকরা নয় মাস বা তার 
চেয়ে বেশি সময় ধরে চারিদিক থেকে অবরোদ্ধ করে 
রেখেছিল, যা তাদের খাদ্য, অস্ত্র এবং ওষধের 
সরবরাহকে বন্ধ করে দেয়। তারা তাদের অবস্থান সমূহে 
পাহাড়ের মত দাড়িয়ে যান, এবং তারা তাদের দুশমনদের 
তাদের কাছ থেকে গণিমত বানান। অতঃপর মুশরিকরা 
তাদের মধ্যে ঢুকতে ভয় করত এবং তারা দূর থেকে 
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গোলা নিক্ষেপ ব্যতীত তাদের উপর কোন হামলা করতে 
অক্ষম ছিল। তারা তাদের হাজার হাজার যোদ্ধা সমবেত 
না করে শহরে প্রবেশ করে নি। মুজাহিদিনগণ তাদের 
পঙ্গপাল দেখে ভীত হন নি এবং তারা তাদের অবস্থান 
সমূহকে প্রতিরক্ষা করা চালিয়ে যান। তারা নদীর 
স্রোতের মত রাফিদাদের রক্ত প্রবাহিত না করে একটি 
পার্ক কিংবা সড়ক ছেড়ে দিতেও অস্বীকৃতি জানান। তারা 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ তা চালিয়ে যান, যতক্ষণ না 
মুশরিকরা পিছু হটার এবং তাদের এই চরম পরিণতিকে 
বন্ধ করার প্রত্যাশা করতে শুর করে। তাদের এই 
প্রত্যাশা তখনই শুরু হয় যখন তাদের হাতের থাকা 
গোলাবারুদ এবং সরঞ্জাম শূন্য হয়ে যায়, যা তারা তাদের 
দুশমনদের প্রত্যয়কে ভাঙ্গতে এবং তাদের হৃদয়কে চূর্ণ 
করতে খরচ করে। 


আজ সেই একই বিষয় আবারও তাওহীদের সিংহদের 
দ্বারা পুনরাবৃত্ত হয়েছে সিরত এবং মিনবিজে। তাদের 
চারিদিকে সমবেত হওয়া মুরতাদদের ভিড় এবং তাদের 
উপর ব্যাপক বোমা বর্ষণের পরও তারা একটুও তাদের 
দ্বীনকে ত্যাগ করেন নি, যাদের কাউকেই সরে আসার বা 
পিছনে হটার কথা বলতে শুনা যায় নি। বরং, তারা দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তাদের হাতে থাকা ভূমি যেন কোন 
না হয় যতক্ষণ না তারা সেখানে সবাই নিহত হন। এই 
অবরোধ ধরে রাখতে তাদের দুশমনরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত 
হয়ে পড়ে, যখন তাদের সারী সমূহ নিহত আর আহতের 
সংখ্যায় জর্জরিত হয়। তাদের কেউ কেউ এখন একে 
অপরকে দোষারোপ করছে কারণ প্রতিটি দলই তাদের 
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অপর দলকে মুওয়াহহিদিনদের অবরোধ করার মাধ্যমে 
তাদের এই মৃত্যুর উৎসকে শুরু করার জন্য দায়ী করছে। 


আল্লাহ প্রকাশ করেছেন যা তিনি খিলাফাহর 

সৈনিকদের হাতে বিজিত করেছেন, এবং তিনি তাদের 
পরিষ্কার আয়াত সমূহ হতে যে দৃঢ়তা দান করেছেন, যা 
তাদের দুশমন যত শক্তিশালী বা ক্ষমতাধরই হোক না 
কেন এবং আল্লাহর বান্দারা যত দুর্বল এবং স্বল্প সংখ্যকই 
হোন না কেন। এভাবেই তারা তাদের পূর্বপুরুষ 
সাহাবাগণের গল্প সমূহের আবারও পুনরাবৃত্তি ঘটান, 
যাদের হাতে আল্লাহ আরব এবং অনারবের 
তাওয়াপ্বিতদের অপদস্থ করেছিলেন, এবং যাদের হাতে 
আল্লাহ এমন ভূমি সমূহ বিজিত করেন এর এর পূর্বে 
কখনই তাদের আয়ন্তাধীন ছিল না। নিজের সাহায্য দ্বারা 
আল্লাহ মানুষকে এই ছ্বীনে প্রবেশ করার দলে দলে, এবং 
তিনি খসরু এবং সিজারের সিংহাসনকে তাদের পায়ের 
নিচে ভূলুষ্ঠিত করেন। আর এই সব কিছু তখনই 
বাস্তবায়িত হয় যখন হৃদয় সমূহ এবং লক্ষ্য এক হয়। 
আল্লাহর এই সাহায্য মুসলিমদের কোন নির্দিষ্ট প্রজন্মের 
জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, বরং তা স্থান কাল নির্বিশেষে সকল 
বিশ্বাসীদের জন্য একমাত্র এই শর্তে যে তারা তাদের 
হৃদয়, বাক্য এবং কর্ম দ্বারা আল্লাহকে সাহায্য করবে। 
অতঃপর আল্লাহর ওয়াদা, “ হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা 
করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।” 
(মুহাম্মাদ: ৭)। নিশ্চয়ই বিজয় একমাত্র আল্লাহ”র পক্ষ 
হতে, যিনি এক, পরম শক্তিশালী এবং সর্বজ্ঞানী। 
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